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বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম ২০১৫-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই ফোরাম আগামীদিনের দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য যৌথ কর্মপন্থা নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ সংগ্রাম এবং ১৯৭১ সালে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। তারপর থেকেই বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 
শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ দেশের সাহসী ও সংগ্রামী জনগণ নিজেদের মেধা ও দক্ষতা দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে এ দেশকে উন্নয়নের এক বিস্ময় হিসেবে বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর।
সুধিমন্ডলী,
আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে কাজ করছি। রূপকল্প-২০২১ এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম-আয়ের দেশে রূপান্তর করা। আমরা ইতোমধ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আজকের এ ফোরামের মাধ্যমে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ও কর্মকৌশল আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। 
এ পরিকল্পনার লক্ষ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও বেসরকারি খাতসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে টেকসই প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। 
কয়েক সপ্তাহ আগে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মত এসডিজি বাস্তবায়নে সাফল্য অর্জন করতে চায়। আমি আশা করব, এ ফোরাম এ বিষয়ে আলোকপাত করবে এবং সরকারকে বাস্তবমুখী ও কার্যকর সুপারিশ প্রদান করবে। 
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে উন্নত দেশসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রথাগত আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা যাতে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সার্বিক বৈশ্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও মনোযোগী হতে হবে।         
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, বাজেট ঘাটতি হ্রাস, আমদানি ও রপ্তানির উচ্চ প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের সন্তোষজনক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে আমদের সরকারের নীতি ও কর্মসূচি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। 
১৯৯১ সালে যেখানে আমাদের দারিদ্রে্যর হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ, আমরা সেই দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। অতি দারিদ্র্যের হার ৭.৯ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। এখন আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এ সময়ে দারিদ্র্যের হার ১৪ শতাংশের নীচে হ্রাস করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। 
বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির অধিকাংশই অর্জন করেছে অথবা অর্জনের পথে রয়েছে। বিগত ছয় বছরে আমাদের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.২ শতাংশ। গত অর্থবছর এই হার ৬.৫১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে আমাদের রপ্তানি আয় ও বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ তিনগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সাড়ে সাতগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। 
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ব্যাপক বিনিয়োগের প্রয়োজন। এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আমরা আন্তর্জাতিক সহযোগী দেশ ও সংস্থাসমূহসহ ব্যক্তিখাতের অংশীদারিত্বকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বর্তমানে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে, অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে এবং অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।  
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার প্রবণতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি’র আকার ছিল ২৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এডিপি’র আকার তিনগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯৯৭ কোটি টাকা। 
বর্তমানে ২৩টি মন্ত্রণালয় ১৪৫টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এতে গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩০ হাজার ৮০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা জাতীয় বাজেটের ১৩% এবং জিডিপি’র ২%। 
বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমন্বয় সাধন এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য সরকার ইতোমধ্যে বিদ্যমান নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সমন্বিত করে একটি ব্যাপক জাতীয় সুরক্ষা কৌশল প্রণয়ন করেছে  এবং এর আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
আমরা সাম্প্রতিক সময়ে সাফল্যের সঙ্গে আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সামুদ্রিক ও স্থলসীমানা বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়েছি। গত ৩১ শে জুলাই মধ্যরাতে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের সঙ্গে ১৬২টি ছিটমহল বিনিময় করেছি। এরফলে ছিটমহলগুলোতে বসবাসরত ৫০ হাজারের বেশি মানুষ তাঁদের পছন্দমত দেশের নাগরিকত্ব বেছে নিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের বহুদিনের মানবিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়েছে।
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,
বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রম অভিবাসনের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষতঃ দেশের ক্রমবর্ধমান যুবসমাজের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে শ্রম অভিবাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় উন্নয়নে শ্রম অভিবাসনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার শ্রম অভিবাসন-বান্ধব নীতিমালা ও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।
বিশ্বব্যাপী অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা ও তাঁদের কল্যাণের জন্য উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশসমূহকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণে বৈশ্বিক পর্যায়ে যৌথ প্রচেষ্টা চালানো উচিত। 
অভিবাসন ইতোমধ্যে ২০৩০ উন্নয়ন এজেন্ডার অন্যতম মূল চালিকাশক্তি হিসেবে স্বীকৃতি  পেয়েছে। অভিবাসন প্রক্রিয়ার অপরিসীম সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হলে তাই রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা আবশ্যক। অভিবাসী শ্রমিকগণ যেন প্রবাসে বঞ্চনার শিকার না হন এজন্য তাঁদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতা প্রয়োজন। 
সুধিবৃন্দ,  
বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ অন্যতম প্রধান ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে ইতোমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের কোন ভূমিকা নেই। অথচ আমরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।
বৈশ্বিক পর্যায়ে কিছু অগ্রগতি সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তহবিলগুলির বিপুল পরিমাণ সম্ভাবনা এখনও পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান শর্তসমূহ কঠিন ও জটিল। এ সংক্রান্ত তহবিলগুলিকে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের চাহিদা ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধা ও অর্থ ছাড়ের ধীরগতি অপসারণ করতে হবে। তবে আমরা শুধু সাহায্যের আশায় বসে নেই। আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড’ গঠন করে মানুষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার উদ্যোগ নিয়েছি।
সম্মানিত সুধী,
আমরা মনে করি এশীয় প্রশামত্ম মহাসাগরীয় অঞ্চলে সুষম ও পারস্পরিক উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। 
বাংলাদেশ বিভিন্ন আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা যেমন সার্ক, বিমসটেক এবং বিসিআইএম-ইসি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সম্প্রতি আমরা প্রতিবেশি দেশ ভারত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ বৃদ্ধির সুবিধার্থে এ অঞ্চলের মধ্যে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছি। 
সম্প্রতি চারটি দেশের মধ্যে পণ্য পরিবহন শুরু হয়েছে। এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবেশ ও কারিগরি খাতে পারস্পরিক আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারে। 
আমরা ইতোমধ্যে উৎপাদনশীল খাতে নারীর অধিকার এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছি। 
নারীর অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইনী সুরক্ষা প্রদানে বাংলাদেশ উলেস্নখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা। 
বিশ্ব অর্থনীতি ফোরামের ‘জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৪’ অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ১৩৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১০ম স্থান অধিকার করেছে। 
আমরা আশা করছি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা একইভাবে সফল হব। আমাদের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 
আমরা আমাদের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে এ দেশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আমাদের সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নিয়ে ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। 
আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন ধারা এগিয়ে নিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখবে। 
অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। বিশ্বের বুকে একটি গতিশীল অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার মত সব উপায় ও উপকরণ আমাদের রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম-আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা।
আমাদের উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে পেলে আমরা আনন্দিত হব। এ সুন্দর পৃথিবীকে দারিদ্র্য ও বঞ্চনার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে আমাদের সকলের ঐক্য ও যৌথ প্রচেষ্টা একান্ত আবশ্যক। 
পরিশেষে, বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম ২০১৫-এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করে আমি এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সকলকে আবারও ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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